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বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এবং ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে তৎকালীন ‘ওয়াপদা’র কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে আহ্বান করেছিলেন দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীকে অসহযোগিতা করার জন্য। 
জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেদিন ওয়াপদার কর্মকর্তা-কর্মচারিরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি সেইসব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী,
স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে বেশকিছু ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি ১৯৭২ সালে তদানীন্তন ইপিওয়াপদার ‘পানি উইং’ নিয়ে ‘বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করেন। তিনি সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করতে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশ দেন।
১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতির পিতা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী’র যৌথ ঘোষণায় স্থায়ীভাবে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত এ কমিশন আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের জরিপ ও তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে দু’দেশের পানিসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখে।
জাতির পিতা IBRD এর সহায়তায় Land and Water Sector Strategy শীর্ষক সমীক্ষা পরিচালনা করেন, যা দেশের ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।
জাতির পিতার সরকারের সময়ে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ‘‘চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প’’ গ্রহণ করা হয়। তাঁর অনুরোধে ১৯৭৪ সালে নেদারল্যান্ড সরকার মেঘনা নদীর মোহনায় ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এরফলে ১৯৭৫ সাল হতে বঙ্গোপসাগরে ভূমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচির সূচনা হয়। 
‘‘চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প’’টি বাস্তবায়নে জাতির পিতার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রকল্প এলাকাটি তিনি সরেজমিনে পরিদর্শনও করেছেন। তিনি উপকূলীয় এলাকার মানুষের জান-মাল রক্ষার জন্য উপকূলীয় বাঁধ রক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। নদী খনন ও নদীর নাব্যতা রক্ষায় ১১টি ড্রেজার সংগ্রহ করেন।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ দেশের পানি সম্পদখাতের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।
’৯৬ এ সরকার গঠনের পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ১৬৮টি প্রকল্প গ্রহণ করি, যারমধ্যে ৬৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ আমরা শেষ করতে পেরেছিলাম। বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল।
আমরা ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি এবং ২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। 
১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী ঐতিহাসিক গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরফলে ১৯৯৭ সাল থেকে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীতে ন্যূনতম পানি প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। 
হাওর এলাকার প্রায় ২ কোটি মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ২০০০ সালে আমরা বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করি। 
দেশের দক্ষেণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা রোধে আমরা ২০০০ সালে গড়াই নদী ড্রেজিং করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকারের উদাসীনতার কারণে গড়াই নদী আবার ভরাট হয়ে যায়। সুন্দরবনসহ দক্ষিণাঞ্চল ভয়াবহ লবণাক্ততার মুখে পড়ে।
২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর আমরা পুনরায় গড়াই নদী ড্রেজিং করি। এখন শুষ্ক মৌসুমে এ নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণাক্ততা হ্রাস পেয়েছে।
সুধিমন্ডলী,
গত ছয় বছরে আমরা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেজিং, পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নখাতে ৬৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আরো ৫৮টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 
উপকুলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডার পুনর্বাসন, ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষন, খাল খনন ইত্যাদি কাজে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ৮৪টি প্রকল্প হাতে নেই। এরমধ্যে ১২টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৭২টি বাস্তবায়নাধীন আছে।
 আমরা প্রায় ১৯৮ কিলোমিটার নদ-নদী ড্রেজিং করেছি। ৪টি ড্রেজার ক্রয় করেছি। আরও ১১টি ড্রেজার সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
গত ছয় বছরে ০.১৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা সেচ সম্প্রসারণ এবং ১.৩৫ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় এসেছে। যার ফলে প্রতিবছর ৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে।
আমরা কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, নরসিংদী, পটুয়াখালী, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছি। 
সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, সিলেট, রাজবাড়ী, ভোলা, বাগেরহাট ও নওগাঁ শহর রক্ষার কাজ চলছে। ২৪ কিলোমিটার সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
যমুনা নদীতে ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিংয়ের ফলে সিরাজগঞ্জে প্রায় ১৬ বর্গকিলোমিটার ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 
বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের জন্যও আমরা প্রকল্প হাতে নিয়েছি, যার কাজ চলছে। গোপালগঞ্জে বর্ণি বাওড় এবং বৃহত্তর সিলেটে হাকালুকি হাওর এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য জুরি নদী ড্রেজিং করা হয়েছে। 
হাওর এলাকায় ১ হাজার ৮২৬ কিলোমিটার ডুবন্ত বাঁধ আমরা মেরামত করেছি। এর ফলে আগাম বন্যার হাত থেকে ২ লক্ষ ৯০ লাখ হেক্টর জমির বোরো ফসল রক্ষা করা যাচ্ছে। 
আমরা গঙ্গা ব্যারাজ নির্মাণের লক্ষে ইতোমধ্যেই সমীক্ষা শেষ করেছি। গঙ্গা ব্যারাজ নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নদীগুলোতে ২ হাজার ৯ শ’ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি ধারণযোগ্য বিশাল জলাধার সৃষ্টি হবে। ১২৩টি আঞ্চলিক নদীতে এ পানি পৌঁছে যাবে। ফলে, সারা বছর পানি সেচ দেয়া যাবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। 
আমরা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। ২০১১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষরিত হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষে ভারত-ভূটান-বাংলাদেশ এবং ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ ত্রি-পক্ষীয় যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে। 
আমরা তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি বন্টন চুক্তি প্রণয়নের জন্য দু’দেশের বিশেষজ্ঞগণ কাজ করছে।
পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,
আজ পানি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার মাধ্যমে আপনাদের দীর্ঘদিনের একটি দাবী পূরণ হল।
আপনাদের কাছে আমার প্রত্যাশা, আপনারা দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নদী রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আরো তৎপর হবেন। আমি আশা করি বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড আরও গতিশীল ভূমিকা রাখবে।
রাজধানীর ঢাকার চারদিকে প্রবাহিত নদীগুলো পুনরুদ্ধারে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ইটিপি/এসটিপি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তুরাগ ও বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণরোধ ও পানি প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষে যমুনা নদী থেকে পুংলি, ধলেশ্বরী, বংশী, তুরাগ নদীর ড্রেজিয়ের কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করি, রাজধানীর চারপাশের নদীগুলোর পুনরুদ্ধারে পানি উন্নয়ন বোর্ড আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
সুধিবৃন্দ,
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস বা সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিজস্ব আয়ে পরিচালিত একটি সরকারি ট্রাস্ট। এখানে প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশাগত ও বিষয়ভিত্তিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 
এ সংস্থা অত্যাধুনিক Geographical Information System (GIS), স্যাটেলাইট চিত্র, তথ্য প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ড্যাটাবেজ ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক, রেল ও নৌ-পরিবহন, বন ও পরিবেশসহ কয়লা এবং গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশ বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। সিইজিআইএস ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা এবং ‘‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০’’ প্রণয়নের সাথেও সংশ্লিষ্ট রয়েছে।
সিইজিআইএস দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। সিইজিআইএস-এর অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। 
এটি একটি পরিবেশবান্ধব বহুতল ভবন। এ ভবন নির্মাণে শূণ্য বিকিরণ কনসেপ্ট অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে কৃত্রিম আলো ও বাতাসের পরিবর্তে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। ভবনটির ছাদসহ এর বাহ্যিক দেয়ালগুলো গাছ ও লতা-গুল্মের সমারোহ ঘটিয়ে সবুজ অবয়ব দেয়া হবে। যা হবে অনুকরণীয়।
সুধিমন্ডলী,

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন আরেকটি সরকারি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান ‘ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং’ বা আইডব্লিউএম। এটি দেশের একমাত্র গাণিতিক মডেলিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা দক্ষতার সাথে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অবদান রেখে চলেছে।
বঙ্গবন্ধু সেতুর গাণিতিক মডেলিং সম্পাদন এই প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আইডব্লিউএম তিস্তা বাঁধ প্রকল্প, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, পদ্মা সেতু প্রকল্প, বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য যমুনা নদী থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদী খননের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বাস্তবায়ন পরিবেক্ষনে কাজ করছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে গঙ্গা নদীর গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা, টপোগ্রাফিক্যাল ও ফিজিক্যাল ফিচার জরিপ এবং ম্যাপিং সম্পাদনে আইডব্লিউএম অবদান রাখছে।
পাশাপাশি আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, ঢাকা পানি সরবরাহ মহাপরিকল্পনা, দেশের ১৪৮টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য উৎস অনুসন্ধান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যা সমাধানে এ প্রতিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং দেশের বাইরে ভারত, মালয়েশিয়া, তাজিকিস্তান, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, নেপাল প্রভৃতি দেশে কাজ করে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করছে। এজন্য আমি এ প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই।
আজ এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত।
সুধিবৃন্দ, 

জাতির পিতা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। আমরা স্বাধীনতার সুফল দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছি। আমাদের বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদসহ প্রতিটি পেশার মানুষ আজ বিশ্বের বুকে সফলতার স্বাক্ষর রাখছেন। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করছি। পদ্মা সেতুর কাজ নিজেরাই শুরু করেছি। হাতির ঝিলের মত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের সামর্থ্য বহুগুণে বেড়েছে। 
মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছি। সাধারণ মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। 
যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল তারা আজ জনগণের বিপক্ষে, উন্নয়নের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আপনারা জানেন বিএনপি-জামাত জোটের নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা। রাজনীতির নামে তারা জঙ্গীবাদী নাশকতা চালাচ্ছে। খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। আড়াই বছরের শিশুকে পুড়িয়ে ফেলতেও এরা দ্বিধা করেনা।   
আমি দৃঢ় ভাবে বলতে চাই, দেশ ও দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারি কোন গোষ্ঠীকে বাংলার মাটিতে ঠাঁই দেওয়া হবে না। আমরা যেকোন মূল্যে দেশের অগ্রগতির এ ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। 
আসুন, ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে দেশের উন্নয়নে নিবেদিত হই। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করি।
আমি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সকল সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সিইজিআইএস ও আইডব্লিউএম এর বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রধান কার্যালয় ভবন তিনটির নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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Error! Unknown switch argument.

